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মহোদয়গণ! 

অভার্থনা সমিতি কর্তৃক আপনাদিগকে অভার্থন! করিবার জন্ত সভা- 
পতি নির্বাচিত হইয়া আমি-আপনাকে-অতি গৌরবাহ্বিত মনে করিতেছি, 
আমা অপেক্ষা কোন যোগ্যতর ব্যক্তিকে এ পদ প্রদান করিলে কার্ধ্য 
যেমন সুসম্পন্ন হইত 'আম! দ্বারা সেরূপ হইবার কোনই জস্তাবনা নাই 
জানিয়াও, তাহাদের আদেশ প্রতপালন ও আপনাদের কিঞ্চিৎ সেবা 
করিবার অধিকারের জন্যই এ পদ গ্রহণে সম্মত হইয়াছি বটে, কিন্তু আমার 
অযোগ্যতা পদে পদেই অস্থুভব করিতেছি । 

আপনারা জানেন যে, বগুড়া অতি ক্ষুপ্র সহর, আমাদের শক্তি সামর্চও 
অতি ক্ুত্র, সুতরাং আপনাদের সমুচিত অভ্যর্থনা যে আমরা করিতে সমর্থ 
হইব না তাহা জানি, বিশেষতঃ এই রায়ত কনফারেন্সের কথা ১৫ দিন 
পুর্বে আমরা কর্নার মধ্যেও আনিতে পারি নাই, এই অল্প সময় মধ্যে 
আমরা (কিছুই কাযা উঠিতে পাঁর নাই, কাজেই আপনাদিগকে সর্ব 


(২১) 


বিষয়েই অসুবিধা ভোগ করিতে হইল। তবে আমাদের লাহস আপনারা 
বায়ত বন্ধু এবং রার়তগণের উপকার সাধন জন্যই আজ এই স্থানে একত্রিত 
হইয়াছেন, স্থৃতরাং আমাদের শত সহস্র ক্রুটী মার্জন। করিয়া যে জন্য 
একত্রিত হইয়াছেন সেই কার্ধ্য সম্পন্ন করিবেন ইহাই নিবেদন । চিরাচরিত 
প্রথা অন্যায়ী আমাকেও কিছু বলিতে হইবে সেই জন্ত আমি ছুই চারিটি 
কথা বলিয়৷ আমার অভ্যর্থনার পাঠ শেষ করিব। 


বঙ্গের কুষক। 





কৃষিকা্য মানবধাতির অতি পুরাতন ব্যবগ্ান্ন পবিত্র এবং গৌরবের . 
কার্য হঞ্জরত আদন (আঃ) ক্ৃবিকাধ্য করিতেন। জনক প্রভৃতি আর্ধ্য 
খষি ও রাজগণ হাল চাষ করিতেন। অনেক পক্নগন্থর শ্বহন্তে কৃষিকাধ্য 
করিতেন। মানবজাতির আদি ইতিহান পাঠ করিলেওদেখ। বায় প্রথমতঃ 
মানবজাতি স্বভাবজাত ফলমূল পশুপক্ষী শীকার করিপ্! কালযাপন করিত। 
ক্রমে যখন সমাজ গঠন আরন্ত হইল তখন হইতেই কৃষিকার্যের 
স্থচনা, ইহাও মানবননাজের অতি পুরাতন স্তর তথন পর্য্যন্ত রাজশক্তি 
গঠিত হয় নাই, তখন রূষকই ভূঘির একমাত্র অধীশ্বর, জমিদার প্রভৃতি মধ্য 
শ্রেণীর অস্তিত্ব তখনও কল্পনার অতীত ভূমির সহিত কষকেরই আদি 
এবং প্রথম নন্বদ্ধ কেহই তাহাতে বাধ! দিবার ছিল না, কেহ টু শবটা 
করিবার ছিল না, কৃষক রত্বগর্ভ| বঙ্গন্ধরার বুক চিরিয়! রত্ব বাহির করিয়া 
জগতকে বিলাইত। 

ক্রমে বানবসমাজ পুষ্টিলাভ করিতে লাগিল। কৃষিজাত দ্রব্যের 
আদান প্রদান জন্য ব্যবনা-বাণিজ্য প্রচলিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ্ে ভিন্ন 
ভিন্ন ব্যক্তি নিবুক্ত হইল। মানবসমাজে শাদন-সংরক্ষণ শত্রুর আক্রমণ 


চির. সরজর রিনি নি টির 
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রাজা বা নরপতি এবং রাজা হইতে রাজচক্রবর্তী বা শাহান সাহ সআট 
নির্বাচিত হইলেন। এই সকল পরিবর্তনে সহস্র সহস্র বৎসর অতীত 
হইতেছিল, কিন্ত কৃষকই আদি হইতে একই ভাবে সকলের অন্ন বন্ 
জোগাইতেছিল, বণিক তাহা লইয়৷ দোকানপাট হাটবাজার খুলিয়! বসিল, 
শিল্পী নানাবিধ নৃতন শিক্পদ্রব্য প্রস্তুত করিল। 

মানবসমাজের ক্রমবিকাঁশের সঙ্গে শ্রমবিভাগ অনিবাধ্য হই 
উঠিল। নানাবিধ শ্রেণীর প্রাহুর্ভাব হইল, সর্ধোপরি রাজশক্তি সকলের 
রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত হইল। কৃষক কৃষিজাত দ্রব্যের কিস্দংশ রাজ- 
কোষে প্রদান করিত। রাজ। কৃষকের রক্গণাবেগ্ণ ও সুথস্থচ্ছন্দতা 
বৃদ্ধির ভার গ্রহণ করিলেন। কৃষক নিশ্চিন্ত মনে ভূমি কর্ষণ করিতে 
লাঁগিল। নির্দিষ্ট রাজকর ব্যতীত ভূমির সহিত রাজার কোন সম্বন্ধ 
রহিল না, তখনও কৃষক ভূমির একমাত্র অধীশ্বর, এই রাজকর দিতে কৃষক 
স্ার়তঃ ও ধর্মতঃ বাধ্য | ” রাঁজা তাহাকে বিপদে আপদে রক্ষা! করিতেন, 
তাহাকে পুত্রের স্তায় পালন করিতেন, তাহার উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখি- 
তেন, ক্কষক কেন সন্ষ্টচিত্তে রাজকর প্রদান করিবে না, রাজাকে পিতৃ- 
তুল্য ভক্তি অরদ্ধা করিবে না? ভারতে কৃষকের এই রাজভক্তি এখনও 
অটুট রহিয়াছে, ভারতের কৃষক এখনও বাজাকে প্রাণের সহিত তত্ভি 
শ্রদ্ধা করিয়। থাকে। কৃষকের সেই সরল অকপট ভক্তিতে ভাষার 
আড়্বর নাই, বাহিকতার আবরণ নাই, তাহা সরল কৃষকের সরুল প্রাণের 
সরলতা! মাথা খাটি জিনিষ। কৃষকের মাথার উপর দিয়া শত শত অত্যা- 
চারের শ্োত বহির! বাইতেছে, কৃষকের ভক্তি টলে নাই, রাজশক্তি ও 
কৃষকের মধ্যবর্তী ভমিদারকেও কৃষক রাজার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করে। 
দিও জমিদার কৃষকের হৃদয় শোণিত পানে নিয়ত চেষ্টিত, যদিও জমিদার 
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রাজার স্থষ্টির সহিত কৃষকের রাজকর ধার্য হইয়াছে, এই রাজকর 
ফি? অতি পুর্বকানে কৃষককে কৃষিজাত দ্রব্যের অংশ দ্বারা রাঁজকর 
দিতে হইত। হিন্দুপিগের শাস্ত্রে মহর্ষি ননুর বাবস্থায় কৃষকের দেয় রাঁজন্বের 
পরিমাণ ধাধ্য হইয়াছে। উহা উৎপন্ন শশ্তের নির্দিষ্ট অংশ, মুমলমান 
আমলে আইন আকবরী মতেও এ অংশ। এই রাজকর নিয়োজিত 
কশ্মচারীর হস্তে প্রদান করিতে হইত । 
হিন্দু আমলে ভারতবর্ষে জমিদার ছিল ন1। জনিদারী গ্রথা তখন স্থষ্টি 
হয় নাই। হিন্দু রা্গগণের সহিত কৃষকের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল। মুসলমান 
শাসনের প্রথম সনয্বেও জমিদার শ্রেণীর উল্লেখ দেখা যায় না, তবে জানরগীর 
প্রথা তখনও ছিন। জমিদারী প্রথ! মোগল শাসনের স্থট্টি) কৃষি প্রজার 
নিকট হইতে রাজকর আদায়ের সুবিধার নিমিত্ত মোগল বাদলাহগণ জমি- 
দারী প্রথার প্রবর্তন করেন; জমিদারের হস্তে রাঁজ ক্ষমতার প্রভূত অংশ 
অপ্পিত হইর়াছিল। বাদদাহগণ নিদিষ্ট রাজকর প্রাণ্ত হইলেই সন্ত 
থাকিতেন, জদিদার যথেচ্ছাভাবে নিজ এলাকার শাসন দণ্ড পরিচালনা 
করিতেন। বেতনভোগী কর্মচারীদ্বারা কৃষকের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ 
হইত, জমিদারের মহিত তাহার ইজারা বন্দোবস্ত হইল। জমিদার পুত্র 
পৌত্রাদিক্রমে জমিদারী ভোগ করিস! শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন, গড় নিষ্থাণ 
কারা সৈম্ত সেনাপতি রাখিয়া রাজার হালে বাস করিতে লাগিলেন। 
বকের সহিত দেশের প্রক্কত রক্ষক রাজশক্তির মন্ন্ধ লুপ্তপ্রায় ইইল, 
রাজন্ব সংগ্রাহক জমিদারই কৃষকের দওষুণ্ডের কর্ত! হইলেন। এই 
্বায়গীর ও জমিদারী প্রথা ভারতের মুসলমান রাজত্ব ধ্বংসের একটা প্রবল 
ও প্রধান কারণ।/ কত জায়গীরদার ও জমিদার বাদসাহের বিরুদ্ধে 
প্রকাণ্তে ঘুন্ধ ঘোষণা করিক্মাছেন! সময় ও সুখোগ পাই! তাহাদেরই 
কতজন পতনোন্ু মুদলমান রাজত্বের ধ্বংস শুপের উপর নিক্গ নিজ 
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দৌভাগ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দিল্লীর বাঁদসাহের বিচ্ছিন্ন অংশ 
লইয়া কত জার্‌গীরদার ও জমিদীর নিনকহালালির পরিচয় দিয়াছেন, 
ইতিহাসের পৃষ্ঠ! খুলিয়া নাম করিয়৷ আর দেই সকল অপ্রিয্প দত্যের ঘোষণ! 
করিতে চাই না। হতভাগ্য সিরাঙ্গ উদ্দৌলাকে বাহারা সিংহাসনচাত 
করিয়াছিলেন তাহারা কে, কৃষক না জনিদার? বাঙ্গালার বারভুইয়া, 
যশোহরের প্রতাপাদিত্য গ্রস্ৃতি জমিদারগণ দিলীর হতশ্রী। মুসলমান রাজ- 
শক্তিকে উপেক্ষা করিয়াছেন, এইবধপ অবাধ্য ও বিদ্রোহী জমিদারগণের 
শাসন জন্ত মুসলমান বাদসাহগণকে সামান্ঠ বেগ পাইতে হয় নাই, অনেক 
অর্থ ব্যয় ও শক্তি বার করিতে হইয়াছে । 

মহারাষ্ট্র জাতির প্রতিষ্ঠাতা শিবাজী বোধ হয় এই সকল কারণে 
জমিদারী প্রথার বিরোধী ছিলেন। তাহার শাসন বিবরণী পাঠে জানা যায়, 
তিনি তদীয় নবগঠত রাজ্যে জমিদারী প্রথ! প্রচলন করেন নাই। 

যাহ! হউক/ধুসলমান শাসন সময়েই বে জমিদারী প্রথার স্যঙ্টি তদ্বিষরে 
সন্দেহ নাই। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও সেই প্রথা বঙগায় রাঁখিরাছেন; তাহারা 
ষখন দিল্লীর বাদসাহের নিকট বাঙ্গালা, বিহার 'ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ 
লাভ করেন, তখন হইতে অনেকদিন পর্য্যন্ত রাজন্ববিভাগে মুসলমানী প্রথার 
কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই । তবে মুসলমান আমলে অথবা! ইংরান্জ 
শাসনের আরম্তকালে জমিদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না। নির্দি্ 
মিয়দ অতীত হইলে জমিদারী নৃতন বন্দোবস্ত হইত। /ভারতবর্ষের 
তদানীন্তন গবর্ণর জেনারল লর্ড কর্ণওয়ালিশ বাহাদুর দেবিলেন এই অস্থারী 
বন্দোবস্ত রাজ প্রজা! কাহারও পক্ষে সুবিধাজনক নহে । তিনি সেইজন্য 
৯৭৯৩ খুষ্টাবে বাঙ্গালার জমিদারীর দশসাল। বন্দোবস্ত করিয়৷ তাহাই 
চিরস্থারী করিবার জন্ত বিলাতের কর্তৃপক্ষকে লিখিলেন, কর্তৃপক্ষ তাহার 
প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন। উক্ত দরশসাল! বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত 
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হইল। বাঙ্গালার জ্দারগণ জমির উপর স্থাী স্বত্ ও স্বামীত্বলাভ করিয়া 
নিশ্চিন্ত হইলেন; কেবল শহ্র্্যান্ত বিধান” প্রতিপালন করিতে পারিলে 
তাহাদের আর কোন উদ্বেগ নাই। সদাশয় বুটিশ গবর্ণমেষ্টের পৰি 
চুক্ষিমূলে আগ্র তীহারাই বাঙ্গালার হর্তা কর্তা বিধাতা। ইংরাজজাতি স্তানস- 
পরায়ণ বলিয়া জগতে বিখ্যাত কিন্তু তাহার] ভারতের অবস্থা! তখনও 
সম্যক অবগত হইতে পারেন নাই, তাই বঙ্গীয় কৃষকের ছূর্ভাগাবশতঃ 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান দিক প্রজার অংশটা অপূর্ণ পঙ্জুবৎ রহিয়াছে ।... 
সদাশয় গবর্ণমেন্ট বুঝিতে পারেন নাই লর্ড কর্ণওয়ালীশ বাহাদুরের মনেও 
বোধ হয় এ কথ।র উদয় হন্গ নাই যে বাঞ্জালার কোটি কোটি কৃষককে 
জমিদারের ইচ্ছ। ও অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতে হুইবে। 
গবর্ণমেপ্টের সহিত জমিদারের দেয় রাজন্বের পরিমাণ চিরকালের জন্য 
নির্দি্ট হইল, কিন্ত জমিনারের সহিত কৃষকে র দেয় খাজনার পরিমাণ অথবা 
উদ্ম সীম নির্দারিত হইপ না । একদিকে গবর্ণমেণ্টের রাজন্য চিরনির্দি্ট, 
অপরদিকে জমিদারের খান! বৃদ্ধির সুযোগ অসীম। ইহা! কেবল 
হতভাগ্য বঙ্গীয় কৃষককুলের ভাগ্যলিপির অপূর্ব নিদর্শন 1৮ 

চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের বিবরণ পাঠে জানা বায় জমিদারগণকে গড়ে 
প্রতি একরে ৪০ আন! অর্থাৎ বিঘাপ্রতি প্রায় ।* আন। রাজস্ব দিতে 
হয়। আব তাহারা কৃষকের নিকট গড়ে বিঘ। প্রতি ১।* টাকার নুন 
খাজনা আদ্ায় করেন না। ইহা থাস জমিদারের সহিত খান কৃষকের খাঁজ- 
নার গড়পড়তা । এতত্িন্ন পত্বনী, দর্পত্তনী, সেপত্বনী, কায়েমী, মৌরসী 
মোকররী প্রভৃতি মধ্যবন্তী স্বত্ব আছে, সেখানে এই নির্লমের বিলক্ষণ 
বাতিক্রম দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, সেগুলি ধর্তব্যের মধ্যে না আনিলেও 
দেখ! যায়, জনিঘ।র প্রজার নিকট গড়ে ৫৬ গুণ খাজনা! আদায় কবি- 
তেছেন, তথাপি তীহাদের থাজন। বৃদ্ধির আকাজ্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
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হইতেছে, ইহার পরিণাম ভাবিয়া কৃষককুল আকুল। সত্তা বটে কৃষক 
জমিতে সোন। ফলাইতেছে, সত্য বটে এক বিবা জমিতে ৪০1৫, টাকার 
ফমল উৎপন্ন হইতেছে. কিন্তু তাহাতে কৃষকের শরীরের রক্ত কতথানি . 
আছে তাহা! কি বিবেচনার বিবর নহে? নিদাবের প্রচণ্ড আতপ 
তাপে খন পৃথিবী ঝলসিয়। যায়, খন জমিদার শিনলা, দার্জিলিঙ্গের 
হৈম. শিখরের বিলাদ-নিকেতনে ইলেক্টিক ফ্যানের নিচে বসিয়া বরফ 
গোলাগ পানেও ছটফট করিতে থাকেন, তখন কৃষক মধ্যাহু হর্যের 
প্রথর কিরণজালে বেষ্টিত হই্সা ধূধূ পাথারে অগ্নিবৎ বানুকারাশির 
উপর কাজ করে! যখন বর্ধার প্রবল বারিধারায় দেশ ডুবিয়। যায়, যখন. 
বিলাসী ধনবান বক্ষ হইতে কক্ষান্তরে গমনাগমন কষ্টকর মনে করেন, 
তখন কৃষক স্ুষ্যোগয়ের পূর্ব হইতে স্ু্ধাস্তের পর পর্যান্ত আক জলে 
ডুবিয়া মাথার উপর অবিরাম বারিপাত উপেক্ষা করিয়া ধান্ত ও কোর্টা 
আবাদ করে। যখন পৌষ মাসের হাঁড়ভাঙ্গ! শীতে শাল দোশাল। গায়ে 
দিয় গরম প্রকোষ্টে গর বিছানায় জমিদারের অন্ধ বোঁধ হয়, 
তিখন কৃবক দামান্ত বস্ত্রে গাত্র আবুত করির1 হিন ও শীতের মধ্যে অস্্রান- 
বদনে শশ্তক্ষেত্রে কাধ্যে রত থাকে । এই অক্রান্ত পরিশ্রমে শীত, জন্ম, 
বর্ধ। উপেক্ষা করিগ। কৰক বুকের রক্ত দিয় রত্রগর্ভা বন্ন্ধরার বুক 
চিরিয়া যে রত্ব লাভ করে কৃষকই তাহার হকদার, কিন্ত হায় ছুর্ভাগ্য 
তাহার সামান্য অংশই কৃষকের ভোগে আসে । দেশের প্রকৃত রক্ষক 
যিনি কৃষককে বিপদে আপদে রক্ষা করিতেছেন, কৃষকের শিক্ষা, স্বাস্থা, 
ইজ্জত, হুরমত--ধনপ্রাণের ভার লইয়াছেন, সেই গব্ণমেন্ট কষকের 
উৎপন্ন আয়ের সামান্ত অংশই গ্রহণ করেন, তাহাও আবার চির নির্ধিষ্ট। 
কিন্ত দেশরক্ষক গবর্ণমেন্ট ও দেশের পালক কৃষকের মধ্যবস্তাঁ তহণীলদার- 
রূপী জমিদারের লাভই সাড়ে ষোল আনা । অথচ এই ভনিদারী প্রথার 
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উচ্ছের করিয়া বদি গবর্ণমেন্ট বেতনভোগী কর্মচারী দ্বার রাজকর সংগ্রহ 
করেন তাহা হইলে কোন অন্থুবিধা নাই, ক্কষককুলও অনেক অন্তায় 
উৎপীড়ন ও অতিরিক্ত খাঙ্গনার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ কারতে 
পারে। গব্ণমেন্টের খাসমহাল সকল এ কথার সততা . প্রমাণ 
করিতেছে । যদি কৃষকের খাঞজন! বৃদ্ধির একটা উন্দসীন! নির্ধীরিত 
* হয়, বথা জমিদার বে জমির জন্য বত রাজস্ব সরকারে দেন, প্রজার নিকট 
তাহার ৪ গুণের অধিক দাবী করিতে পারিবে না। তাহা হইলেও 
জমিদারের অত্যাচারের হস্ত অনেকাংশে সন্কুচিত হইবে, কৃষক গ্রজ। 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি খাজনার দায় হইতে রক্ষা পাইবে। , 
দখলি স্বত্ববশি্ট রায়তি বা ছরাছরি ভোত বঙ্গীয় কৃষককৃলের প্রধান 
অবলম্বন। এই সর্ধস্বধন জোত হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা কৃষকের নাই । 
পিতার মৃত্যুর পর পুত্রকে ও উপবুক্ত নজর দিয়া জমিনারের সেরেস্তায় নাম- 
জারি করিতে হয়, তাহা ন। হইলে জমিদার অন্যের নিকট উচিত মুল্যে 
উহ বন্দোবস্ত করেন। প্রজ! নিতান্ত বিপন্ন হইলেও উপধুক্ত মুল্যে 
রায়তি জোত বিক্রয় করিতে পারে না, কারণ জমিদার সহজে ছাঁড়িবার 
পাত্র নহেন; ক্রেতার নিকট মূলোর শতকরা ২০/২৫।৩০ বা স্থলবিশেষে 
তদুদ্ধ নজর না পাইলে জমিতে তাহাকে দখল দেন না, অথবা তৃতীয় 
ব্যক্তর নিকট ডাক নঙ্গরে পত্তন করেন, এস্থলে ক্রেতা বেগারার সর্ঘনাশ। 
ইহাতে কও ফৌজদারি দেওয়ানী মানলা মোকদ্দম! উপস্থিত হইয়! কষক- 
কুল সব্বস্থান্ত হইতেছে এবং কতজন জেলে পচিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। 
দরিদ্র কৃষক দেইজন্ত বিশেব দায়ে পড়িলেও উপযুক্ত মূলো জোত বিক্রয় 
কারতে সক্ষম হয় শা, অথবা! ভোত' বন্ধক দ্বারা মহাজনের নিকট অল্প সুদে 
টাকা কর্্জ পায় না । অধুনা! সদ্াশয় গবর্ণসেন্ট দখলি শ্বত্ববিশিষ্ট রারতী 
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প্রবল জমিদারের আঁতে ঘা পড়িবে, সুতরাং তাহারা ইতিমধ্যেই গবর্ণ- 
মেন্টের এই শুভ উদ্দেস্ত পণ্ড করিবার জন্য বন্ধপরিকর হইয়াছেন । 
জমিদার গ্রধল তাহাদের জমিদার সভা! হইতে তীব্র প্রতিবাদধবনি উিত 
হইয়াছে। তাহাদের পৃষ্ঠপোষিত অনেক সংবাদপত্র সম্পাদক ও গণামান্য 
নেতৃবৃন্দ দরিদ্র কষকের হিতৈষী সাজিয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, 
তাহারা কধকের কত পুরাতন বন্ধু, কত শুভাকাজ্জী তাই অযাচিত ভাল- 
বাসায় গলিয়া তারস্বরে বলিতেছেন, “কুষককুল! সাবধান, গবর্ণমেণ্টের 
নিকট জোত বস্তাস্তরের স্বত্ব চাহিও না, তাহা হইলে রাক্ষসসদূশ এ লোলুপ 
মহাব্দনগণ তোমাদের জোতওলি একদিনেই গিলিয়৷ ফেলিবে, ভিটাছাড়া 
করিয়া তোমাদিগকে চা-বাগানে অথবা দক্ষিণ আফ্রিকায় চালান দিবে, 
খবরদার এমন বোকামী করিও না। তোমরা সরল, কুটনীতির মন্ম 
বুঝিবে কি? জমিদারগণই ত তোমাদিগকে এতদিন ডানার মধ্যে লুকাইয়া 
রক্ষা করিতেছেন, হস্তাত্তর প্রথা নাই বলিয়াই তোমাদের জোতগুপি এত- 
দিনও বাজলার শ্তামলমাঠে দেখা যাইতেছে, নতুবা! এতদিন ওগুলি কোথায় 
উড়িয়া যাইত কে বলিতে পারে?” আমরা এই হিতৈষী মহাত্াগণকে 
বেশ চিনি, বাঙ্গালার কৃষককুলও আজ বিধাতার অনুগ্রহে ও সদাশয় 
ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উদ্দার শিক্ষার এই শ্রেণীর ভণ্ড তপস্থীর কারসাজী 
ঝুঁঝতে একেবারে অক্ষম নহে। কিন্তু পরিতাপের বিবয়, দরিদ্র কুষকের 
মন্মবেদনা জানাইবার উপযুক্ত স্থযোগ কোথায়? কৃষকের মদো আজিও 
সমবেত শক্তি গঠিত হয় নাই, তাহাদের কোন পত্রিক! বা প্রচারক নাই। 
রাজদরবারে কোন প্রতিনিধি নাই, দরালু গবর্ণমেপ্ট বদি স্বতঃপ্রবৃত হইয়া 
কিছু করেন তাহা হইলেই মঙ্গল, কিন্তু তাহাতেও বাধা বিস্ন বিস্তর 
কারণ গবর্ণমেন্ট সর্বজ্ঞ নহেন, যেরূপ ভাবে তাহাকে তথা সংগ্রহ করিয়া 


২: রবিন ০: বাতির হর রে ররারোরিতি ররর এরর রানির 
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কৃষকের স্বার্থ দলিত হইবার আশঙ্কা । কারণ তেল! মাথায় সকলেই তেল 
ঢালে, দরিদ্রের কণা কেউ কন্ধ না। দেশের অধিকাংশ সভাসমিতি, 
ংবাদপত্র, বক্ত। নেত! প্রভৃতি প্রবল জমিদারেরই অন্ুগৃহীত, আশ্রিত বা' 
অন্রক্ত। দেশীর উচ্চ রাজকন্মমচারীও অনেকে জমিদার বা জমিদার 
শ্রেণীর বন্ধুবান্ধব আত্মীয় অন্তরঙ্গ । সুতরাং কৃষক দীড়াইবে কোণায়, 
আশ্রয় লইবে কাহার নিকট ? 
যাহা হউক, রাপ্নতী জোতের হস্তান্তর প্রথা প্রচলিত হইলে বঙ্গীয় 
কষকের যে অশেষ উপকার হইবে নিতান্ত স্বার্থপত্র ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ 
তাহা অস্বীকার করিতে পারে না। কারণ জোতই কৃষকের সর্বস্ব ধন, 
সে নিতাস্ত নিরূপায় না হইলে সেই জোত বিক্রয় বা হস্তান্তর করে না, 
স্থতরাং হস্তান্তর প্রথ! প্রচলিত হইলেই ষে কৃষকের সমস্ত জোত মহাজন 
বা ধনবানের কুক্ষীগত হইবে এরূপ আশঙ্কা মূল্যবিহীন। আর বর্তমানেও 
বদি এরূপ জোত ক্রয় বিক্রয় প্রথা না থাকিত, জমিদারগণও যদি সেলামির 
লোভ সম্বরণ করিয়া ক্রেতাকে আদৌ দখল না দিতেন, তাহা হইলে হিতৈধী- 
গণের হিতোপদেশ মানিয়! লইতাম, জমিদারকেও কষকের প্রকৃত মুরববী মনে 
করিতাষ। কিন্তু রারতী জোত ক্রয় বিক্রন্ন ত অবাধেই চলিতেছে, প্রত্যহ 
রেজেষ্টরী আফিস সমূহে শত শত জোত বিক্রয় কবলা রেজেষ্টরী হইতেছে । 
কেবল ক্রেত! ও বিক্রেতাকে অন্ুবিধ। ভোগ করিতে হইতেছে মাত্র। 
* ইহারা উভয়েই কৃষক । জমিদারের নজর, আমলা মহুতীর তরি আদি 
দিতে পারিলে ক্রেত! বেচারী উদ্ধার পায়, বিক্রেতাকে সামান্য মুল্য লইফ়াই 
তাহার জীবিকার অবলম্বন চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিতে হয়। দয়ালু 
গবর্ণমেন্ট সহর এই কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ করিয়া দরিদ্র সরল রাজ্রতত্ত কৃষক- 
কুলকে রক্ষা না করিলে আর উপায় নাই। 
কষক নাতির তো বদুক্ষ /বাপণ কব সতাালর লাম পশলন হান. 


স্ত্তে রোপিত সধত্বে পালিত সেই বৃক্ষের উপর তাহার কত মমতা 
সে ছেলে মেয়ে লইয়া বৃক্ষের অমৃত সন ফল উপভোগ করে, তাহার ছায়া- 
তল ক্রোড়ে নিদাঘ তাপিত শ্রান্ত-দেহ ঠাওা করে, কিন্ত একদিন অকস্মাৎ 
জমিদারের ভূতা কুঠার হস্তে নিশ্মম ঘাতকের স্তায় সেই জাথের, সেই ত্র 
ৃঙ্ষটা কর্তন করিয়া লইয়া গেল। কৃষক অশ্রপুর্ণলোচনে তাকাইয়৷ 
রহিল, ছেলে মের়ের। কীদিয়া আকুল হইল। ক্লুধক এ বৃক্ষের কেহ নহে 
উহ! জমিদারের সম্পত্তি ॥ প্রজান্বত্ব আইনে ক্ষকের এই মুখের গ্রাস 
রক্ষা করে না। “দেশাচার” বলির একটা অনির্দিষ্ট বিধি কৃষকের এই 
ছুঃখের মূল। কোন কোন স্থানে দেশাচার প্রথায় বৃক্ষের উপর ক্কবকের 
স্বত্ব থাকিলেও প্রবন জনীদার পাকে প্রকারে গে দেশাচার উঠাইগ। দিয়া- 
ছেন। কারণ জগিদার নানা কৌশলে কুটিলতা পূর্ণ কবুলিয়ত লই কৃষকের 
অন্থকুল দেশাচাগের মুলোচ্ছেদ করিনাছেন। পক্ষান্তরে কৃবক বিশেষ 
আবস্তকবশতঃ একটা বৃক্ষ কর্তন করিলে আর রক্ষা নাই, জনিদারের 
ভীবণ কোপানলে পতিত হইয়া তাঁহাকে সর্বস্বান্ত হইতে হয়। 
আমরা উপরে সুধু খাজানার উল্লেখ করিয়াছি, কেবল খাজান! দিয়াই 
কৃষকের নিস্তার নাই। আবুয়াবের বাজে খাজানার জালাতেই ক্কষক আরও 
আস্থর আরও বিভ্রত, তবু খাজানার একট পরিমাণ আছে, খাজান। দিয়! 
চেক দাখিলা পাওয়া যায়, বাজে করের পরিনাণও নাই ঠেক দাখিলা কি 
রদিদও নাই । অথচ কৃষককে প্রতি বংসর ইহা যোগাইতে হয়। ইহা 
রোড সেন প্রস্ততি গবর্ণমেণ্টের নির্ধারিত অঙ্ক নহে, জদিদার ও জমিদারের 
আমন! গোমস্তার বাজে অত্যাচার ইহার পরিমাণও নিতান্ত কম নহে। 
খাজানার উপর টাকা প্রতি 1» আনা 1/* আন। হইতে ৪০ আনা। 5০ 
আনা এমন কি স্থলবিশেষে এক টাকা বাজে জনা দিতে হর । জমিদারের 
পিতৃমাত্‌ শ্রান্ধে, পুত্র কণ্ঠার বিবাহে, অস্টালিকা নির্মাণে, হাতী ঘোড়া 
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গাড়ী খরিদ বাবতে, ভিক্ষা সেলামীত লাঙ্গিয়াই আছে। ফকির বৈষণবকে 
এক যুষ্টি চাউল দিয় কৃষক বিদায় করিতে পারে, কিন্ত জমিদার 
' ভিক্ষুককে সন্তষ্ট কর! দরিদ্র কষকের সাধ্যাতীত, জমিদার ভিক্ষুকের বিশাল 
ঝুলি কিছুতেই পূর্ণ হয় না। 

সেকাল আর একাল অনেক প্রভেদ, সকল বিষয়েই প্রভেদ। সেকালের, 
জমিধারের জুলুম জবরদস্তি ছিল না, আমরা! একথা বলিতেছি না। কিন্তু 
সেকালের জমিদারের সহিত কৃষকের একটা বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহ! 
তক্তি ও ভালবাসার ঘনিষ্ঠতা । জমিদার সময়ে কৃষকের প্রতি 'অত্যাচার, 
করিলেও সময়ে স্নেহ ভালবাস! দ্বারা তাহার হৃদয় আকর্ষণ করিতেন। 
সেকালের জমিদার পল্লীভবনে কৃকবেষ্টিত হইয়৷ বাস করিতেন, বিপন্লের, 
বিপদ উদ্ধার, ক্ষুধার্তরে অন্নদান, বন্ত্রহীনে বন্ত্রদান করিতেন, বিপদে আপনে 
কৃষকের তত্ব লইতেন, মসজিদ মন্দির নিম্্ীণ করিগ্পা কৃষকের ধর্ম চর্চার 
সহায় হইতেন। পুঞ্করিণী দীঘিক। খনন করিয়া তাহাদের জলকষ্ট নিবারণ 
করিতেন? ব্রাঙ্মণ পণ্ডিত, মৌলবী মুন্দী, কবি, শিল্পী, গুণবান ব্যক্তির 
সম্মান করিয়। ব্রঙ্মোত্তর, লাখেরাজ, নিফর ভূমি দান করতেন | সুতরাং 
সরল কৃষক তাহাদিগকে প্রাণের সহিত ভক্তিশ্রন্ধা করিবে না ফেন? আর 
একালের জমিদার প্রায় সকলেই পৈতৃক গ্রাম্য বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া 
সহরের বিলাসিতার গা টালিয়! দিয়াছেন, তাহাদের প্রক্কীণ্ড ভবন শৃগাঁল 
কুকুরের-বাসগৃহে পরিণত হইয়াছে, মসজিদ মন্দিরের আজানধ্বনি ও শঙ্খ- 
নিনাদ নীরব হইয়াছে, তাহারা নামাজ রোজা, সন্ধ্যা আহ্িক বিসর্জন দিয়! 
গার্ডেন পার্টি, ইতিনিং পার্টি, বল নাচ, থিয়েটারের আমোদে মাতিয়া উঠি- 
রাছেন, শেতাঙ্গ পূজায় রাশি রাশি অর্থশ্রাদ্ধ করিয়া একট! খেতাবের জন্য 
আকুল চাবে প্রার্থনা করিতেছেন। আরও কত কি ভাবে ছি ছি বলিতে 
স্বণা হয়, আত্মসন্মান আত্মজীবন . বিসঞ্জন দিতেছেন। কৃষকের সহিত, 
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- তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আর নাই। তাহার নিয়োজিত ম্যানেঙ্গার, নায়েব 
গোমস্তাই এক্ষণ কৃষকের হর্তাকর্তা। জমিদার প্রভু .কখন ঢাকায়, কথন 
কলিকাতায়, কখন দার্জিলিং, কখন শিমলার থাকিগ! হুকুম পাঠাইতেছেন, 
তার দিতেছেন “চাই টাকা,* “ণীঘ্র পাঠাও» “ভারে পাঠাও” কামধেন 
ক্কবক ত মন্তুতই আছে। ৰলা বাহুণ্য, সকল জমিদারই ষে এই প্রকার 
সকলেই ষে প্রঞ্জাপীড়ক তাহা নহে, এখনও বাঙ্গাবাদেশে উন্নত হৃদয় 
প্রজাবৎসল আদর্শ জমিদার আছেন, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অত্যন্প . অত্যা. 
চারীর সুংখ্যাই অত্যধিক 

... এতক্ষণ পরে পাঠকের সহিত জমিদারের আমল! বাবুদের সাক্ষাৎ 
হইল। “বাশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত” এ কথাটা এখানে বেশ খাটে। 
জমিদারের সহিত কৃষকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অনেক স্থলেই প্রার নাই। 
কারণ তাহারা এখন অনেকেই তীর্ঘক্ষেত্রে পুণ্যাআ্বা সহবাসে থাকেন। 
সমস্ত ভার আমলাদের উপর, তাহারাও ঝোপ বুঝিনা কোপ মারিতে 
য্জবুত। যে কোন প্রকারে প্রভুকে খুনী রাখিতে পারিলেই হইল; জনি- 
'দারীর কর্ত। একরূপ তাহারাই। তাহাদের বেতন কিন্ত মান্ধাতার আমলে 
যাহা ধার্ধ্য হইয়াছিল, এক্ষণও তাহার বিশেষ প!রবর্তন হয় নাই। কিন্তু 
তাহাতে কি আসে বার? এই কঠোর জীবন সংগ্রামে জমিদারের 
আমলাগণের তগ্ঠাপি টাল নাই, তীহারা! বেশ স্বচ্ছন্দভাবে জীবনবাত্র! 
নির্বাহ করিয় ছু পয়সা! সঞ্চয় করিতেছেন। জমিদারের বূঁজে জমার 
শ্যায় তাহাদের বাজে আয়ও সামান্ত নহে। তাহাদেরও তন্ছরী, পার্ধবনী, 
তিক্ষা প্রস্ৃতি বাজে অঙ্ক চাষাকে বহন করিতে হব, নতুবা ভিটায় 
টেকা দায়। জলে বাস করিয়া কুমীরের সহিত কে বিবাদ করিতে 
চায়? দরিদ্র কৃষক কোন্‌ ছার! বা হক আমলাগুণ পরগাছা মাত্র, 
তাহাদের সম্বন্ধে অধিক বল? নিয়োজন । 


৯৫) 
জমিদারি প্রথা বধনই এবং যে কারণেই প্রচলিত হউক না কেন, 
ইহা সুপ্রথা নহে। এইকূপ একটা শক্তিশালী শ্রেণী গঠন দ্বারা রাজ- 
শক্তির খর্বতা হইতে পারে) প্রজার সহিত রাজার সাক্ষাৎ সন্বন্ধ 
তিরোহিত হন্ন। রাজভক্ত দরিদ্র-কুষককুল উৎপীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
গবর্ণমেপ্টের খাস মহালের একজন প্রজা এবং জমিদারের একজন. প্রজাকে 
প্রশ্ন করিলে: এ বিষয় নিঃসনেহে প্রমাণিত হইতে পারে । খাস মহা- 
লের প্রা কখনই জমিদারের প্রজ। হইতে স্বীকার করিবে না) কারণ 
গবর্ণমেণ্টের প্রজা বলিয়া! তাহার একটা আত্মগরিমা ত আছেই, তাহা 
ছাড়৷ তাহার সুবিধাও অনেক । জুলুম জবরদস্তি ত নাই। 
অনায়াসলব্ধ পৈতৃক চিরস্থায়ী; সম্পত্তি পাইয়। জমিদারগণ প্রায় অলস 
বিলাদী ও আত্োন্নতি সাধন বিমুখ হইয়া উঠেন। তাহার! জানেন, 
তাহাদের সম্পত্তির ধ্বংস নাই সুতরাং তাহারা পরিশ্রম, চেষ্টা, অধাবসাা 
্রস্থতি সদ্‌গুণে ভূবিত হইতে পারেন না। জীবন সংগ্রামে কঠোরত 
না থাকিলে স্বভাবতঃ মানুষের অনেক সদ্গুণ বিকাশ পায় না। আমর! 
সেই জন্য জমিদারগণের মধ্যে কণ্মীর্ণ পুরুষের অভাব দেখিতে পাই। 
বাঙ্গালার মোটা মোট! মুলধন প্রায় এই বিশেষ লাভজনক জমিদারী 
বসারে আবদ্ধ রহিরাছে। এখানে কিছু সঞ্চয় করিতে পারিলেই 
লোক জমিদারী ক্রয় করিতে উৎস্থুক হয়। কারণ তাহাতে স্থারী সম্মান 
এবং লাভ ভইই আছে। ছুঃথের বিষয়, বাক্গালায় উচ্চাঙ্গের ব্যবসার বাণিজা 
প্রায় নাই। যাহা কিছু আছে তাহাও মাড়োয়ারী প্রভৃতি ভিন্ন শ্রেনীর 
বণিকগণের হস্তগত, কারণ তীহার! বাঙ্গালীর ন্তায় জমিদারীপ্রিয় নহেন। 
মহাজন । 
[নী কৃষকের প্রতি অপর একদল অত্যাচারী মহাজন। নির্বোধ 
কুবক স্থধু উপার্জন করিতে জানে, তাহার উৎপন্ন মূলধন পাঁচজনে লুটিয়া 
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খায়, সে সঞ্চয় করিতে জানে না এবং পারেও না। যখন অনাঁটন ঘটে তখন 
মহাজনের দ্বারস্থ হয়, টাক! প্রতত মাসিক ২১০ ₹ইতে %* আনা পথ্যস্ত সুদে 
মহাজনের নিকট সে কর্্ধ লয়, সেই সুদ আবার স্থলবিশেষে চক্রবৃদ্ধি 
হিসাবে বাড়িতে থাকে । অদৃ্ট নিতাস্ত স্থপ্রসন্ন না হইলে এই ছুরস্ত.কুসিদ 
বাবসায়ী সাইলকের হস্ত হইতে কৃষকের উদ্ধার পাওয়া ভার। মহাজন 
অনেক স্থলেই কৃষকের জীবিকার অবলম্বন জোতটুকু রেহেনে আঁবন্ধ না 
করিয়। কর্ দেয় না, ক্রমে সদে আসলে বৃদ্ধি হইয়া ষখন সেই দেনা পরি- 
শোধ করা ক্কষকের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠে, তখন মহাজন অনায়াসে 
তাহার জোত বাড়ী হস্তান্তর করিয়া ফেলেন। ইহার পর ওয়াশীল ছণট 
জাল গ্রবঞ্চনারও অভাব নাই। এইবূপে কুসীদ ব্যবসায়ীদের হস্তে কত 
কৃষক সর্বস্থাস্ত হইতেছে কে তাহার ইয়ত্তা কৰে 


৮ কো-অপারেটিভ সোসাইটা । 


. সুদ ব্যবসায়ী মহাঞ্জনদের অত্যাচার হইতে কৃষককে রক্ষা করিবার 
উদ্দেশ্যে সদাশয় গবর্ণমেন্ট কো-অপারেটাভ ব্যান্ক স্থাপন করিয়াছেন, 
ইহাতে সুদের অতি সামান্য হার নির্দিষ্ট কর! হইয়াছে এবং গবর্ণমেন্ট 
সংস্থ৪ বলিরা এই ব্যাঙ্ক স্থাসী ও বিহশুডভাবে কান করিতে সক্ষম হই. 
তছে। এই ক্কবকবন্ধু কো-অপারেটীত ব্যাঙ্কের শত্রুও কম নহে, প্রথমতঃ 
কুমীদজীবি মহাজনগণ আপনাদের অন সংস্থান বঙ্গায় রাখিবার জন্য 
নানারূপ ছল ও কৌশলে গরিব ক্ৃষকগণের নিকট অযৌক্তিক ভীতিপ্রদ 
বাক্যে ইহার কুফল ঘোষণা করি-তছে। নিরক্ষর কৃষককুল মহাজন- 
গণের কথা সরল ভাবে গ্রহণ করিয়া এদিকে অগ্রসর হইতে সাঁহদী 
হইতেছে না। . যাহা হউক, মহাজনগণের এইরূপ ভিত্তিহীন বাক্য (বলী- 
দিন টিকিবে না, কারণ গবর্ণমেপ্ট ইহার পশ্চাতে হাইল ধরিরা আছেন। 
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দ্বিতীয় দল আমাদের সমাজচালক মৌলবী মুন্দী সাহেবগণ সুদ হারাম এই 
দোহাই দিয়া তাহারা লোককে এই দিকে অগ্রসর হইতে দিতেছেন 
না। তাহারা তলাইকা বুঝিতেছেন না, সদ দিতে দিতে যে দরিদ্র কধক- 
কুল বিনাশের পথে অগ্রসর হইতেছে । সুদ সব্বদ্ধে আমর! আলোচন! 
করিতে চাইনা তবে এই পর্যন্ত বণি যে যেখানে সদ দেওয়া ও লওয়া 
উভয়ই দুষরীয় সেই স্থলে অত্যধিক হুদ দিয়া সর্বস্ব হারান অপেক্ষা 
সামান্য হৃদে ব্যাঙ্কিং কারবার করিয়া আত্মরক্ষা করা কি অধিকতর 
অধধ্ম? আশা করি সমাজচালক মৌলবী সাহেবগণ একটু বিবেচন! 
করিয়া! দেখিবেন। সকল কাজই দেশ কাল পাত্র ভেদে হইয়া থাকে । 
ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ বিশেষতঃ বাঙ্গল! দেশের অধিকাংশ অধি- 
বাসী প্রায় কৃষক। সংখ্যায় শতকরা ৮৫এর অধিক বলিতে গেশে রুূষক 
যাহা উপার্জন করে তাহার অংশ জইয়াই জমিদার, মহাজন, শি্ী, বণিক 
পরস্থতি অপর শ্রেণীর লোকেরা সংসারযা্র৷ নির্বাহ কারয়া থাকে, কৃষি- 
জাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়াই ভিন্ন দেশ হইতে যা কিছু অর্থ সমাগম হয়। 
পুর্বে আমরা জমিদার ও মহাজনের অন্যায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি 
তস্তির অনেকে সরল ক্লবককে মামলা মোকন্ায় জড়াইরা ছুট! মিষ্ট 
বাক্যে ভুলাইয়া অথবা মাথায় হাত বুলাইয় সময় সময় কিছু আদায় করে। 
ককষক কামধেহু স্বরূপ ধে যত পারে দোহন করে তথাপি কৃষক টিকিয়া 
আছে সংসার সংখামে অনবরত যুঝিতেছে। কৃষকের প্রতি বিধাতার 
আশীষ করুণাই তাহার কারণ। কৃষিজাত সকল দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি 
হইয়াছে। চাউল, দ্বাইল, তরিতরকারি সব্ধব্রই হম্মূল্য ন্তরাং কৃষক 
এত অত্যাচার উৎপীড়ন সহ করিতে সমর্থ হইয়াছে । নতুবা কষকের কি 
ছর্দশা ঘটিত চিগ্া। করিতে কষ্ট হর,। কিন্ত কষকের শুভাঁকাথ্িগণ () 
তথাপি সন্ব্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা নিজেদের স্বার্থ বন 
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বাখিবার জন্য হিটৈষী সাজিয়া অনেক সময় এমন উপদেশ প্রদান 
করেন বাহা। কুষকের স্বার্থের বিরোধী । উদাহরণ স্বরূপ আমর! পাঁটের 
আবাদের উল্লেখ করিতে পাবি। পাটের আবাধের দ্বার কৃষকের ঘরে 
বেশ ছুট! পয়স। আইসে কিন্তু হিতৈষীদের €) অনেকের তাহ অসহ। 
তাহার। মনে করেন কৃধক যদি পাটের আবাদ উঠাইয়া দিয়া অথবা বং" 
সামান্ত রাবিয়। অধিক পরিমাণে ধান্তের আবাঁদ করে তাহ! হইলে তাহারা 
সস্তায় চাউল পাইবে। কিন্তু তাহাদের এই সিদ্ধান্তটী ভুল, কারণ কৃষকগণ 
ধান্তের আবাদ উপেক্ষা করিয়া পাটের আবাদ করে না পাটের জমিতে 
ান্ও প্রচুর জন্মে অথবা! যে পকল জমিতে ধান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই 
তদ্রপ জমিতে তাহারা পাট আবাদ করে) উৎপন্ন শস্তের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইলেই যে বাজার সস্ত। হইবে অবাধ বাণিজ্যের দিনে তাহাঁও আশ! কর! 
যায় না। দেখ! যায় কোন কোন বতসর প্রচুর ধান্য জন্মিলেও তাহার 
দর সন্ত। হয় না, রেলওয়ে প্রভৃতি বিস্তারে বিদেশে রপ্তানির আধিক্য ্রস্থৃতি 
কারণে এরূপ ঘটতেছে, অতএব দরিদ্র রুষক পাটের আবাদ করিয়া 
বিদেশ হইতে অন্ততঃপক্ষে কিছু অর্থ আনয়ন করিতে পারে তাহাতে 
আপত্তি কেন? 

আমাদের দেশের কৃিকাধ্য আবহমান কাল হইতে প্রায় একইভাবে 
একই প্রণালীতে চলিয়া আসিতেছে রোননূপ পরিবর্তন কোন উন্নতির 
উপায় উভভাবন হইতেছে না। ভাগ্যে সোনার ভারত সোনার বাঁঞ্গলায় 
আমাদের বাস তাই রক্ষা নতুবা কৃষিকাধ্য দ্বারা আমাদের আহার জুটিত 
না সংসার যাত্রা নির্বাহ হইত না। এদেশের মাটার এমনি উর্ধরতা। শক্তি 
যাহা আবাদ কর। যায় তাহাতে সোনা ফলে কিন্তু তাই বলিয়৷ কৃষির 
উন্নতির চেষ্টায় বিরত থাকা উচিত নহে। আধুনিক কালে বিজ্ঞানের 


111 এ, ৯০ 2 ৬১ ৯5৫ স্ক+নিি ৯৯৯৮ এরই জা 


(১৯) 


সমূহে বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রণালী প্রবর্তিত হইয়। কৃষিকার্ধ্ের যথেষ্ট উৎকর্ষতা 
সম্পাদিত হইয়াছে । আমাদের দেশেও এব্ঘপ বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রণালীর 
প্রচলন হওয়া নিতান্ত বাঞ্নীয় আমাদের গবর্ণমেন্টও এবিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা 
করেতেছেন। যাহাতে এইরূপ প্রণালী সাধারণ কৃষক সমাঁজে বহুল পরি- 
মাণে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ে গবর্ণমেন্টের এবং সর্ব সাধারণের 
সচেষ্ট হওয়৷ একাস্ত বাঞ্ছনীয়। 


কৃষকের কু-সংক্কার | 

আমাদের দেশে ক্কষকের একটা কু-সস্কার আছে যে অমুক আবাদ 
অস্ুক জাতি বা৷ পরিবারেই করিতে পারিবে তত্তিন্ন অন্ত জাতি ব৷ পরিবারে 
করিলে তাহাদের আর্থিক রা শারীরিক অপকার হইবে এইনপ কু-সং্কার 
বশতঃ অনেক লাভজনক ক্ৃষিকাধ্য হইতে অনেক জাতি বা পারবার 
বিরত থাকে। যেমন পানের ব্যবসায় বাঁরুই, তরিতরকারির ব্যবসার 
দোকানী ভিন্ন অন্তে করিতে পারিবে না, অবগ্ত সকল স্থানে ইহা সান 
ভাবে প্রচলিত নাই। কৃষকগণের মধ্যে সথশিক্ষ! বিস্তার করিয়! এই 
কু-সংস্কার দূর করিবার চেষ্টা করা অতি আবশ্তক। 


বিলাসিতা । 


“মাময়িক স্রোতে কৃষককুলের মধ্যে আজকাল বিলাসিতার অত্যন্ত বাড়া- 
বাড়ি হইয়াছে ৫০1২৫ বংসর পূর্বে কৃষক সন্তান বে পরণ পরিচ্ছদ, আহার 
বিহারে এবং বিবাহ আদিতে যেরূপ বায়ে সন্থষ্ট থাকিত এখন তাহার ৫1৬ 
খণ ব্যয়েও সন্থষ্ট হইতে পারে না। যে কৃষক ঘু'সি ও বুন্দির আগুণে খর্ণাল 
তামাক খাইয়া সন্থ্ট থাকিত সেই কৃষক দিয়াদলাইরের*আগ্ুণে চুরুট গিগা- 

 লেটের মায়ার মুগ্ধ। এক গ্রামে ১ কি ১০ টাকার একজোড়া তা দিক 
কৃষকের ভদ্রতা রক্ষা হইত এখন প্রত্যেক ব্যক্তির জুতার জন্য বৎসরে ৬ * 
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টা চারি আনা মূল্যের বংশ ছাতা! বা খাতুল দ্বারা বে 
কৃষকের আতপতাপ নিবারিত হইত এখন সেইস্থলে ৪1৫ টাকা মূল্যের 
প্যারামেটার ছাতার আবশ্তক হইয়া পড়িয়াছে, এইরূপ যে দিকে দেখা যায় 
সেই দিকেই কষককুল বিলাসিতার দিকে ক্রমে অধিকতর অগ্রসর হই- 
তেছে। ইহাতে যে কৃষক কুলই অধংপাতে যাইতেছে কেবল তাহাই নহে 
দেশের অনেক শির লোপ পাইতেছে। শিল্পিগণ আপন আপন শির জাত 
ব্য বিক্রয় করিবার স্থান না! পাইয়া অগত্যা সেই ব্যবস! পারত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইয্বাছে | কিষকের হস্তে পয়সা আসিলেই সে বিলাসিতার শোতে গ! 
ঢালিয়! দিশ্না সর্বস্ব খরচ করিয়া শেষে বিশ্বগ্রাসী কুসীদজীবির আশ্রক় গ্রহণ 
করিয়া থাকে এবং অন্প সময মধ্যেই ষথা সর্বস্থ হারাইয়া পথের ভিখারী 
হইয়া ফড়ায়। সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই কর্তব্য যে যাহাতে 
তাহার এইরূপ অপব্যয়ের হস্ত হইতে রক্ষা পার তাগার উপান্স নির্ধারণ 
করেন। কো-অপারেটীভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক কৃধককে এইরূপ অপব্যয়ের হস্ত 
হইতে রক্ষা করিবার বিষয় শিক্ষ1 দিয়া থাকে । বাহার! এই ব্যাঙ্কের 
সংশ্রবে আসিবেন তীহার! বুঝিতে পারিবেন যে কো-অর্পারেটীভ ব্যাঙ্ক 
কেমন করিয়! কৃষককুলকে রক্ষ! করিতে অগ্রসর হইয়াছেন । 


কৃষি শিক্ষা ও আদর্শ কৃষিক্ষেত্র । 


পিতৃ পিতামহাদির সময়ে ষে প্রণালীতে কুষক কৃষিকারধ্য করিত 
আজ পধ্যন্ত তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। পাশ্চাত্য জগতে কৃষি 
প্রণানীর বে কতরূপ পরিবর্তন হইয়াছে সে দিকে তাকাহলে অবাক হইয়া 
থাকিতে হয়। ক্র সন্ধে নিতা নৃতন নূতন বিষয় আবিষ্কার হইয়া কৃষক 
সমাজ কত উন্নত হইতেছে আর আমাদের কৃষক হে ৷ তমরে সেই ভিমিরে। 


সিমি রা বর বান্না রিনা রর 
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বপন করিতে হয়, কোন সময়ে কোন শস্য বপন করিতে হয়, কোন দেশে 
কোন নূতন আবাদ হইল, কোন সার কোন শস্যের জন্য কতখানি উপকারী, 
তহার কোনটাতেই অভিজ্ঞ নহে। ১০* বৎসর পূর্বে পূর্বপুরুষগণ 
যেরূপ ভাবে কাজ কর্ম করিতেন সেই ভাবেই চলিতেছে কিছুরই পরিবর্তন 
নাই। সদীশয় গবর্ণমেন্ট বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষির বিষয় শিক্ষা দিবার 
জন্য স্থানে স্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া দেশীয় লোকের মনোযোগ 
আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছেন। একথা সত্য হইলেও এখনও যথেষ্ট ভাবে 
তাহার প্রসার করিতে পারেন নাই। তাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা 
যাহাতে গবর্ণমেন্ট দরিদ্র র্লুষককুলের প্রতি সদয় হইয়া প্রত্যেক জেলায় 
অন্ততঃ এক একটা আদর্শ রৃষিক্েত্র স্থাপন করিয়! কৃষককুলকে বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে কৃষি কার্ধ্য শিক্ষ! দিবার ব্যবস্থা করেন। দেশের শিক্ষিত ধনবা" 
ব্যক্তিরও এবিষয়ে অগ্রসর হওয়া একান্ত আবশ্তক | / 


গোজাতির রক্ষার উপায়। 


পুর্বকালে প্রত্যেক গ্রামে গোচারণ মাঠ বর্তমান ছিল শস্তের মূল্য 
বৃদ্ধির সঙ্গে জমির আদর বাঁড়িয়া যাওয়ায় জমিদারগণ উচ্চ হারে এ সকল 
জমি প্রজাদের মধ্যে পত্তন করিয়া ফেলাইতেছেন। এখন আর কোন 
গ্রামে এক ছটাক জমিও গোচারণ জন্য বর্তদান নাই, পুর্বে যে সকল রাজ- 
পথ বর্তমান ছিল তাহাতেও অনেক গরুর আহারের সংস্থান হইত।. এখন। 
আর সেই সফল রাব্পথও নাই সকলই ক্কষি ভূমিতে পরিণত হইয়াছে 
স্তরাং গো জাতি রক্ষার এক মাত্র উপায় পোয়াল, খড়ের উপর নির্ভর 
করে, কাজেই লোকে, আর অধিক সংখ্যক গরু-পুষিতে পারিতেছেন! 
স্তরাং কৃষি কার্যের প্রধান সহায় গোবংশ ক্রমে নির্মল হইতে চলিতেছে 
দুগ্ধ ও ততৎপন্ দ্রব্য মানব শরীরে ভন একটা উপাদেয় খাগ্ঠ. গো জাতির 
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প্রতিপালনের কোন উপায় না থাকায় আর কেহ গাতী পালন করিতে 
সক্ষম হইতেছেন না, সুতরাং আর ছুগ্ধীদিও পাওয়া! বাইতেছেন। অনেকের 
ধারণ! যে মুলমানগণের আহারের জন্ঠই গোকুল নির্মল হইতেছে। 
সে ধারণ। যে ভ্রান্তিমূলক তাহা বেশ গ্রতিপন্ন করা যাইতে পারে, এ 
প্রবন্ধের তাহ! উদ্দেগ্ত নহে সুতরাং তদ্বিষত্ে আলোচনার ক্ষান্ত থাকিলাম। 

4বাহা হউক যাহাতে খ্রানে গ্রামে গোচারণ মাঠ পুনঃ প্রতিষ্টিত হয় তজ্জন্ত 
স্দাশয় গবর্ণমেন্ট এবং প্রত্যেক দেশহিতৈষী জ্ঞানী ব্যক্তির চেষ্টা করা অতি 
আবশ্তক। 


আইন সভাঞ্ন মেন্বর | 


দেশে যে আইন কান্তন প্রবর্তিত হইক্না থাকে, গ্রজাকেই তাহার 
ফল ভেগ করিতে হম স্থতরাং প্রত্যেক সভ্য দেশেই প্রজার মতানত 
লইয়াই আইন কানুন প্রণীত হ্ইক্! থাকে এই কারণেই বিল তী পার্পিরা- 
মেণ্ট এবং কমন্ন সভাদির স্ষ্টি। কিন্তু এই দেশে সেইরূপ কোন প্রথা 
প্রচপিত নাই ষে আইনের কল প্রজা ভোগ করিবেন সেই আইন রাজাই 
প্রণয়ন করিবেন ইহাই এদেশের চিরন্তন প্রথা। / ন্তায়বান ইংরেজ 
গবর্ণমেন্ট এই কুপ্রথা কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত করিবার অভিপ্রায়ে সম্প্রতি 
যদিও এদেশে গবর্ণমেন্টের আইন সভায় দেশীয়দের মতামত লইবার প্রথ। 
প্রবর্তিত করিয়াছেন কিন্তু সেই সভায় দেশের কোন শ্রেণীর লোক প্রবেশ 
অধিকার লাভ কাঁরয়াছে? ব্যবসায়ী, জমিদার, টি প্লানটার প্রভৃতি 
হোমর! চোমরাগথ আইন সভায় আপন আপন প্রতিনিধি প্রেরণের 
ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন বটে কিন্তু দেশের মের্দওস্বূপ পোনর আন! 


লোক কৃষক্কুলকে কি সে অধিকার দেওয়া, হইয়াছে? আইন সভাক়্ 
পাতি খালিক প্রানি 7 কিল উচিত জিািলিল পার্তিনিলি ভাল 
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তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে পারিবেন। কৃষকেরত কোন প্রতিনিধি 
নাই সুতরাং কৃষকের অসাক্ষাতেই এক তরফা ভাবে তাহা নিষ্পত্তি 
হইয়া যাইবে । 


কৃষক সম্মিলনী । 


আমাদের দেশে কৃষক সন্সিলনী বলিয়া এ পর্য্স্ত কোন সভার অস্তিত্ব 
ছিল ন৷ সুতরাং কৃষকদের দুঃখ কাহিনী রাঁজার কর্ণগোচর করে, এমন 
কেহই নাই। কোন একটা কৃষক-সম্মিলনী থাকিলে প্রত বৎসর বঙ্গের 
রুষকগণ তথায় একত্রিত হইয়া আপনাদের অভাব অভিযোগের বিষয় 
আলোচনা পৃর্নক তাহার একটা প্রতিকারের উপায় নিদ্ধীরণ করা 
যাইতে পারে স্থৃতরাং আমাদের যে একটা কৃষক সম্মিলনী থাক! একান্ত 
প্রয়োজন তাহার সন্দেহ নাই। সৌভাগ্য বশতঃ আমরা যে কৃষক 
সম্মিলনীতে অগ্য সমবেত হইয়াছি যাহাতে সেটি দীর্ঘজীবী হয় আমাদের 
সকলেরই তদ্বিয়বে সচেষ্ট হওয়া একান্ত প্রয়োজন আমাদের অর্থের 
অভাব নাই কারণ আমরাই দেশের সমস্ত লোকের অভাব মোচন করিয়া 
থাকি অণচ অর্থের অভাবে আমাদেরই সভা! দি পণ্ড হইয়া যায় তবে আর 
আমাদের মুখ দেখাইবার স্থান থাকিবে নাঁ। দুর্ভাগ্যবশত: নামাদের 
কুষক সম্ভানগ্ণ লেখা পড়া শিখিয়া যখনই উপযুক্ত হুইয়। বাহির হন 
তখনই তিনি আর আপনাকে কৃষক সন্তান বলিয়৷ পাঁরচয় দিতে রাছি 
হন না। আপনাকে বোগ্দাদ সরিফের হারন-অল-রসিদের অথবা 
হজরৎ জয়নাল আবদিনের বংশদূর বলিয়। পরিচয় দিবার জন্ত ব্যাকুল 
হুইয়। বংশাবলী রচনা করিতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে থাকেন ইহ! 
দেশের ও কুষককুলের দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি বলিব। *শিক্ষিত কৃষক 
সন্তান! তোমরা সাবধান হও; কৃষিকার্ধ্য অপমানজনক নহে--বরং 
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জাল-ভুরাচুরি প্রশ্রপদাত! ভ্রবেশধারী ব্যবসায় অপেক্ষা! যে ইহা সম্মান- 
জনক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাহা সম্মানজনক-_তাহা 
করিতে 'আর লজ্জা কি, বরং শিক্ষিত কৃষক সন্তান যদি কৃষিকার্ধ্য আরস্ত 
করেন তিনি অধিকতর সম্মানিত ও লাভবান হইবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ 
নাই ।/ 

মহোদয়গণ! আমাদের কথা শেষ হইয়াছে। আবার আমি আমা- 
দের অক্ষমতা! ও ত্রুটা এবং আপনাদের কষ্টের জন্ঠ ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি 
আশা করি আপনারা আমাদিগকে আমাদের ক্রটার জন্য ক্ষমা করিয়া 
সভাপতি নির্ব্বাচন পুর্ববক সতার কার্ধ্য আরম্ত করুন। নিবেদন ইতি ।-_ 


সভাপতি নির্ববাচন। 
প্রস্তাব 2 


“সজীবনী” সম্পাদক বাবু কষ্ণকুমার মিত্র বি, এ মহাশয় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করুন। 

্রস্তাবক ।-_মৌলবী তজিজউদ্দিন আহম্মদ বি, এল, উকীন 3 

গাইবান্ধা । 

সমর্থক ।-_শ্রীনরেন্্রশঙ্কর দাস গুপ্ত বি, এল। 

“বাবু ক্কষ্কুমার মিত্র মহাশয় সভাপতির পদে বরিত হইয়া যে বক্তৃতা 
প্রদান করেন তাহার মর্ম। 

বগুড়ায় বঙ্গীয় জোতদার ও রায়ত সভা । 

সভাপতি রায়ত কনফারেন্সে বাত না দেবিয়৷ বিশেষ ছুঃখ 
প্রকাশ করেন। বায়তদের শতকরা ৮* জন নিরক্ষর সুতরাং তাহার! 
কন্ফারেন্সে আসিবে, ইহা আশ! করাই বিড়না । এই প্রচণ্ড নিরক্ষর- 
তার জন্য সমস্ত দেশ দায়ী! 


দি লস ০ ৪৬ রর রাজন বারের আরা রিরারর পরার ব্রা নজর 
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প্রচারের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে সকলকে আহ্বান করিয়াছেন, ইহ! 
অতি জুসংবাদ। দেশের সমস্ত লোক যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন তবে এমন 
কোন গ্রাম থাকিবে না যেখানে পাঠশাল। নাই, এমন কোন বালকবালিকা 
থাকিবে না ধাহারা লেখাপড়া! জানে না। 

অলাভাব দেশের এক মহা ছঃখের কারণ হইয়াছে। পূর্বকালে 
গ্রাম পত্তন করিবার সময় ভূম্যধিকারী গ্রামবাসীর পানের জলের জন্ 
পুক্করিণী খনন করিয়! দিতেন। যে সকল প্রাচীন পুক্করিণী মিয়া গিয়াছে, 
ভূম্যধিকারী, আর তাহার সংস্কার করা কর্তব্য বলিয়া মনে করেন 
না। প্রজ্ঞা চাই কিন্তু তাহার পানের জলের ব্যবস্থা নাই, ইহা! 
অতি অস্বাভাবিক ব্যাপার । যিনি গ্রামের মালীক হইবেন, তীহাঁর গ্রামের 
লোকদের পানের জন্ত জলের ব্যবস্থা করিতে হইবে, এইরূপ নিয়ম 
করা উচিত। 

ম্যালেরিয়া এদেশ লোকশৃন্ত করিল। মানুষ যদি চেষ্টা করে, তবে 
ম্যালেকিয়৷ দূর করিতে পারে। ম্যালেরিয়! মানুষের পোষিত ব্যাধি। 

কৃষি ও শিল্প সম্পদ লাভের প্রধান উপাষ। কৃষির উন্নতি বিধানের 
জন্য উৎকৃষ্ট গরু চাই। কিন্তু বাঙ্গালাব গরুর সংখ্যা ১৯১২ সাল হইতে 
১৯২* সালের মধ্যে শতকরা ২॥টা কমিয়া গিয়াছে। গোচর না 
থাকাতেই গরুর থাস্াভাব হইয়াছে, সুতরাং গরুগুলি দুর্বল ও শীর্ণকাঁয় 
ও অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। ভূঁম্যধিকারী কষফকে শস্য 
উৎপাদনের জন্ঠ ভূমি পত্তন করিতেছেন কিন্তু ষে গরুর সাহাধ্য ভিন্ন কৃষি 
কাধ্য অসম্ভব, তাহার আহারের উপায় বন্ধ করিয় দিতেছেন। প্রত্যেক 
ভূম্বামীকে প্রতি গ্রামে গোচর রাখিতে বাধ্য করা উচিত। 

প্রাচীন শিল্প লুগতপ্রায় হইয়াছে। দা, কুড়াল, কোদাল গ্রামের লৌহ 
কর্খকার প্রস্তুত করিত, এখন উহা বিদেশ হইতে আমদানি করা হই- 
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তেছে। গ্রাম্য কর্মকার ঘটি, বাটা প্রতৃতি গৃহস্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য 
পরস্তত করিত, এখন এলুমিনিরাম ব! এনামেলের দ্রব্যে আমদানি হও- 
যাতে গ্রাম্য কর্মকার অনাহারে ক্লেশ পাইতেছে। 

সামাজিক কঠিন রীতির আঘাতে ধোপা, নাপিত, স্ত্রধর, মালী প্রভৃতি “ 
বিবাহ করিতে না পারিয়! নির্ংশ হইতেছে । বাঙলার গ্রামগুলি শ্মশান- 
ভূমিতে পরিণত হইতেছে। জন্ম অপেক্ষা : মৃত্যু বেশী হইতেছে, স্ৃতরাং 
যদি মৃত্যুকে নিয়মাধীন কর। না হয় তবে এমন দিন আসিবে যখন এদেশের 
অনেক স্থানে মানুষের সুখ দেখা। যাইবে না । 

সভাপতি অবশেষে সরলভাষায় প্রজান্বত্ব আইনের মূল উদ্দেন্ত বর্ণন 
করিতে আরম্ভ করেন তিনি বলেন, সর্বত্রই এই কথ! শুনা যায় যে নূতন 
আইনের দ্বারা প্রজার সর্্নাশ হইবে। কে এই অসত্য কথা প্রচার 
করিতেছে, তাহা জানি না। কিন্তু রায়তদের জানা উচিত যদি নূতন 
আইন হর, তবে প্রজার অনেক ক্লেশ দূর হইবে। 

প্রজার প্রধান ও প্রথম ক্লেশ এই বে, যেখানে দেশাচার নাই সেখানে 
রায়ত ভূম্যধিকারীর বিনান্গমতিতে জমি বিক্রয় করিতে পারে না। 

আইনের নৃতন খসড়ায় প্রজ্জাকে এই অধিকার দেওয়া হইতেছে থে 
ভূম্যধিকারীর অনুমতি গ্রহণ না৷ করিরাও দলিম্বত্ববিশিই রাক্ুত তাহার 
জমি বিক্রয় করিতে পারিবে। ইহা যে রয়তের পক্ষে হিতকর বাবস্থা 
তাহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ভূম্যধিকারীকে মূল্যের শতকর! 
২৫ টাকা কিন্বা খাঁজানার ৬ গুণ নজর দিতে হইবে । 

জমিদার যদি ইচ্ছা করেন, তবে এ জমির মূল্য ও তাঁহার উপর শত- 
করা ১* দিয়া বিক্রীত জমি ক্রর করিতে পারেন। ইহ! অহিতকর হুইলে: 
সকলে তাহার ধিরুদ্ধে আপত্তি করিতে পাবেন । 
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তাহার হিসাব জমিদার সরকার হইতে অনেক সময় পায় না। খসড়া 
আইনে সমস্ত ভিসাঁৰ দিতে জমিদারকে বাধ্য করা হইস্কাছে। 

রারতের তৃতীয় ছুঃখ এই বে জমদার যদি থাজানা ন! লইয়া রাতকে 
জব্দ করিতে ইচ্ছ৷ করেন, তবে রায়ত বড় বিপন্ন হয়। 

খপড়া আইনে এই বিধান কর! হইয়াছে বে প্রক্জা মনিঅর্ডার করিয়া 
. খাজান! পাঠাইতে পারিবে। 

রায়তের চতুর্থ ছঃখ এই থে প্রয়োজন হইলেও নে নিজ বাটার ফলবান 
বা মূল্যবান গাছ নিজ প্রয়োজনে কাটিতে বা! বিক্রয় করিতে পাঁরে না । 
খসড়া আইনে রাতকে গাছ কাটিবার অধিকার দেওয় হইছে । কিন্তু 
মূল্যের উপর শতকরা ৫২ টাকা জমিদারকে দিতে হইবে। 

রায়তের পঞ্চম ছঃখ এই যে সে পুকুর কাটিতে পারে না। 

খসড়া আইনে প্রজাকে পুকুর কাটবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। 

রায়তের ষষ্ঠ দুঃখ এই ঘে বাকী খাজনার জন্য জমিদার প্রজার পাক! 
ধান আটক করিতে পারেন। 

খসড়া আইনে আটকের নিম্মম উঠাইয়া দেওয়৷ হইয়াছে। 

রঙ্গপুর জেলার অন্তর্ণত বাহিরবন্ধ ও পাতিলাদহের জ্বোশুদারগণের 
কেহ কেহ ৫০ হাঁজার টাকা আয়ের ভূমি সম্পত্তির মালীক কিন্তু জমিদার 
তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিতে পারেন। 

এস্ড়া আইনে জোতদারকে ভূমির উপর স্থার়ী অধিকার দেওয়া 
হইয়াছে। 

কোর প্রজাকে ভূম্যধিকারী বখন ইচ্ছা তখন বাড়ী ঘর ও জাম 
হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন। 

খসড়া আইনে. কোফ প্রজ্জাকে দখনী স্বত্ব দেওয়। হইগ্লাছে। 

সভাস্থ জোতদারগণ নিজে যে. অধিকার পাইলেন; কোফ প্রজাকে 


(২৮) 


হয়ত মে অধিকার দিতে অস্বীকার করিবেন। যদি তাহা করেন, তবে 
তাহারা স্বার্থপর বলিয়া! জনসমাজের অবজ্ঞার পাত্র হইবেন। 

সভাপতি বলেন যে ভাগ চাষ বা৷ বর্গ প্রথার পরিবর্তন. করিয়া 
খসড়া আইনে ধর্গাদারকে কোন কোন অবস্থায় খাজান! প্রদানকারী 
রায়ত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহাতে দেশময় আতঙ্কের 
সঞ্চার হইয়াছে। বর্গাদার বিনামূল্যে জমি পাইবে ইহা স্তায়সঙ্গত কার্য 
হইবে না। 

লভাপতি বণেন প্রজা যাহাতে সঙ্গতিশালী হয় জমিদারের তাহাই 
করা কর্তব্য। প্রজ! দরিদ্র হইলে জমিদারের খাঙ্গান! বন্ধ হয়, জমিদার 
দরিদ্র হন, সময়ে খাজানা না পাওয়াতে বাঙ্গালার অনেক জমিদারই 
খণভারে পাড়িত হইয়াছেন। প্রজার কল্যাণে জমিদারের কল্যাণ, 
জমিদার বদি এই সহজ সত্য বুঝিতে পারেন, তবে কখনও গ্রজান্ব 
আইনের'বিরোধী হইবেন না। 

সভাপতি লবণকরের সম্বন্ধে যখন বলিতেছিলেন, তখন সন্ধ্যাকাঁলীন 
নমাজের সময় উপস্থিত হওয়াতে, তাহার বক্তৃতা শেষ করেন। 


বেঙ্গল জোতদার ও রায়ত কনফারেন্স। 
অধিবেশন স্থান বগুড়া এডওয়ার্ড হল ১৫ই ও ১৬ই এপ্রিল ১৯২৩। 


প্রেসিডেণ্ট বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র । 
-8৬১- 

৯ম প্রসাব 2 

এই কন্ফারেন্ প্রস্তাব করিতেছেন যে, জমিদারের কোন অনুমতি 
গ্রহণ না কারয়া রায়তকে তাহার জোত অবাধে হস্তান্তর করিবার পূর্ণ 
ক্ষমতা দেওয়া হউক। জমিদার বিক্রিত মূল্যের উপর শতকরা ২২ ছুই 
টাক! নামজারীর ফিঃ পাইবেন। 

্রস্তাবক__মৌলবী মোবারক আলী আহম্মদ, উকিল (বগুড়া )। 
অন্থমোদক-_ মৌঃ এমামবকস মণ্ডল ( বগুড়া )। 

উপস্থিত প্রতিনিধিগণের মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হইয়া এক সংশোধনী 
প্রস্তাব উপস্থিত হইয়া গৃহীত হয় যথা :__ 

জমিদার কেবল বিক্রিত ভোতের খাজানার উপর শতকরা ২২ ছুই 
- টাকা হারে সেলামী পাইবেন। এী সেলামীর পরিমাণ ১২ এক টাঁকার 
কম ও ১৯০২ এক শত টাকার বেশী হইবে না। 
প্রস্তাবক--বাবু সারদানাথ খাঁ, বি, এল, ( বগুড়া )। 
অহ্ুমোদক-_-মৌঃ গোলাম জিলানী নূরুল হোঁসেন 
ূ কাশিমপুরী । 
২য় প্রস্তাব 2 

খসড়া আইনে মূল্যের টাকার উপর শতকরা ১* দশ টাকা! বেণী দিয়া 
বিক্রিত জোত জমিদারকে ক্রয় করিবার যে অধিকার প্রদান কর! হইয়াছে 


৫৩৯) 


প্রস্তাবক-__মৌঃ বদরউদ্দন আহম্মদ, ঠাকুরগ! ( দিনাজপুর )। 
অন্থমোগক-_-মৌঃ ছালামতুল্লা আহাম্মদ ( বগুড়া )। 
(সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত )। 
ওয় প্রসাব 25 
এই কন্ফারেন্স প্রস্তাব করেন যে, রায়তদিগকে অবাধে সর্বপ্রকার 
বৃক্ষাদি কর্তনের ক্ষমতা এবং পু্রিণী ইন্দারা প্রভৃতি খনন ও ইষ্টক প্রস্তত 
এবং দালানাদি পাক! গৃহ নির্্াণের ক্ষমতা প্রদান করা হউক। 
্রস্তাবক-_মৌ: সদরউদ্দিন আহাম্মদ (নদীয়৷ )। 
অনুমোদক-সুন্সী মোহাম্মদ ইদ্মাইল ( বগুড়া )। 
(সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ) 
৪্থ প্রস্তাব £_ 
কো? প্রজাকে তাহার বাস্ব জমীতে দখলীন্বতত্ব দেওয়। হউক। 
? প্রস্তাবক- মুন্সী গোলজা'র হোসেন সিদ্দিকী (পাবনা )। 
অন্থমোদক-_দেওরান মহিউদ্দিন আন্াম্মদ ( বগুড়া ) 
এই প্রস্তাব সম্বন্ধে অনেক বাদাহ্থবাদ ও তর্কবিতর্কের পর প্্রস্তাবটী 
গৃহীত না৷ হইয়৷ এক সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত হয় যথা! £__ 
কোফ? প্রজাকে তাহার বাস্তজমী ও আবাদী জমিতেও দখলীস্বত্ব 
দেওয়া হউক। 
প্রস্তাবক-_বাবু পিতান্বর সরকার, মোক্তার (বগুড়া )। 
অন্ুমোদক-_মৌঃ গোলাম জিলানী নূরুপহোসেন 
কাশিমপুরী। 
এই প্রস্তাব নই ১. ঘণ্টারও বেশী সময় বাদানুবাদ চলিয়াছিল। 


€ ৩১ 


৫ম প্রস্তাব 
বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন বঙ্গদেশের মিউনিসিপালিটার সীমার মধ্যেও 
প্রচলিত হউক এবং মিউনিসিপালিটার মধ্যস্থ বদতবাটাতে প্রজা! দখলীস্বত্ব 
প্রাপ্ত হউক। 
প্রস্তাবক-_বাবু বসন্তকুমার কম্মক!র, উকিল ( বগুড়1)। 
অনুমোদক-_খানসাহেব মোহাম্মদ ইব্রাহিম ( বগুড়া )। 
(সব্ধসম্মতিক্রমে গৃহীত ) 
ষ্ঠ প্রস্তাব 2 
বর্গাজমীর উপর বর্াদারগণের কোন স্বত্ব ঈন্মিবে না। 
প্রস্তাবক-__মৌঃ ফজলররহমান মিঞা, মোক্তার ( বগুড়া )। 
অন্ুমোদক--ডাক্তার আবছুরহমান ( রংপুর )। 
এই প্রস্তাব সম্বন্ধে অনেক বাদীনুবাদ হওয়ার পর আবদ্লজববার 
পাগঁলোয়ান এম. এল, সি, এক সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করেন 
যথা ইঁ 
যাহাদের্‌১৫০/ বিধার উপর জমী আছে তাহাদের অদীনম্থ বর্গাদারকে 
- দখলীস্বত্ব গ্রদান করা! হউক এবং ১৯২২ সনের পরবর্তী খরিদ জমীর 
অধীনস্থ প্রজাকেও দখলীন্বত্ব দেওয়া হউক | 
প্রস্তাবক__মৌঃ আবছুলজববার পাহালোয়ান এম, এল, দি। 
অন্ুমোদক-_মৌঃ গোলাম জিলানী নুক্ষলহোসেন কাশিমপুরী 
(অনেক তর্কবিতর্কের পর কোন প্রস্তাবই গৃহীত হয় নাই) 
এম প্রস্তাব 2 
প্রত্যেক গ্রামে গো-চারণের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি পতিত রাখিতে 
জমিদারকে বাধ্য করা হউক। 
প্রস্তাবক-_মনশী আজিজ উদ্দিন আহাম্মদ ( দিন/জপুর ) 


€ ৩২ ) 


অনুমোদক- মুন্শী আলাউদ্দিন সরকার ( বগুড়া )। 
| (সর্বসম্মতিক্রসে বিনাপত্তিতে গৃহীত ) 
৮ম প্রস্তাব ৪ রর 
রঙ্গপুর এবং ময়মনসিংহ জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইছলামপুর থাঁনার 
পাতিনাদহ ও বাহারবন্দ পরগণার যে সমস্ত অস্থারী মধ্স্বত্ব জোত-১৯১০ 
সনের '৩*শৈঃডিমেস্বর তারিখে অথবা তৎপূর্বে স্থটি হইয়াছে তাহা দখলী- 
বত্ব বিশিষ্ট জোতশ্বতব হউক। 
' প্রস্তাবক--মৌঃ আবহুণজববার পাহালোয়ান এম, এল, সরি (ময়মনসিংহ) 
অনুমোদক-_মৌঃ ফজলরহমান ( ব গুড়া ) 
(সর্বসন্মতিক্রমে গৃহীত ) 
৯ম প্রত্তাবঃ-- 
উত্ত পরগণাদয়ে মধ্স্বত্ব: জোতের হস্তাস্তর প্রথা চিরস্থায়ী মধ্য্ত্ব 
জোতের স্তাম় এবং জমাবৃদ্ধি দখলী স্বত্বের অনুদ্ধপ হউক ( 
্রস্তাবক--মৌঃ আবহুলজবৰার পাহালোয়ান এম, এল, সি, ( ময়মনসিংহ ) 
অন্ুমোদক -_-বাকু ব্রজনাথ দাস (ময়মনসিংহ ) 
(সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত ) 
৯ম প্রস্তাব 2 
বর্তমান খসড়া 'আাইনে হাইব্রিড টেনিওর ময়মনদিংহ জেলার দেওয়ান- 
গৃঞ্ক.ও.ইছলাপুর খানান্স:-প্রবন্তিত হউক. 
'্র্জাবক--মৌঃ আবছুলজববার পাহালোর়ান এম, এল, পি, ( ময়মনসিংহ ) 
অন্ুমোদক-_আবছুলকামের সরকার ( রঙ্গপুর ) 
১১শ প্রস্তাব 2 
সউঠরনী প্রথা-একেবারে উঠাইয়া দিয়া প্রজাকে দলীশবত্ব প্রদান করা ' 
তঙ্উক | 3... 


(৩৩) 


পরস্তাবক__মৌঃ জছিম উদ্দিন আহাম্মদ (নদীয়া) 
এ অন্মোদক-_মৌঃ আনার উদ্দিন সরকার (রংপুর ) 
(সর্ধসন্মতিক্রমে গৃহিত ) 
১৯২শ প্রস্তাব 2 
আোতস্বতী নদীর জলায় রায়তদিগকে দখলীন্বত্ব দেওয়া হউক। 
প্রস্তাবক-_বাবু ব্রজনাথ দাস ( ময়মনসিংহ ) 
অনুমোদক-__বাবু শ্রীনাথ রায় ( বগুড়া ) 
(সর্বসন্মতিক্রমে এই প্রস্তাব কন্ফারেন্সে গৃহিত হইল) 
১৩শ প্রস্তাব 2 
দেবোত্তর, পীরপাল ও ওয়াকৃ সম্পত্তিতে থাজান! আদায় জন্য গবর্ণ, 
মেন্ট হইতে এজেন্ট নিষুক্তের নিয়ম করা হউক। 
্রস্তাবক--মৌঃ গোলাম জিলানী নূরুলহোলেন কা্িমপুরী । 
অনুমোদক-_বাবু অমৃত্তলাল কুতু (বগুড়া) 
( সর্সম্মতিক্রষে গৃহীত ; 
১৪শ প্রস্তাব ৪-- র 
পৃর্ণ এফ বৎসরের খাজ্ান! বাকী ন। পড়িলে,জমিদার বাকী খাজানার 
নালীশ করিতে পারিবেন ন!। 
* প্রস্তাবক-_মুন্শী মোহাম্মদ এরাদ মিঞা] ( রংপুর ) 
অন্থমোদক __মুন্ধী মফিজউদ্দিন খন্দকার ( বগুড়া ) 
(সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত ) 
১৫শ প্রস্তাব 2 
প্রজা মণিঅর্ডারযোগে খাজানা পাঠাইলে এবং জমিদার তাহা গ্রহণ না 
করিয়া ফেরৎ দিলে, বাকী খাজানার মোকদ্দমায় জমিদারকে কোনরূপ 
ভি না দেওয়া হয়। 
তু 


(৩৪) 


প্রস্তাবক-_মুন্ধী নজের আলী মণ্ডল , দ্রিনাজপুর ) 
অন্ুমোদক- মুন্তী গোলজার হোসেন সিরদিকী ( পাবনা ) 
এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বাদাম্থবাদ হইয়া! নিযলিখিত সংশোধনী পেশ হইয়। 
গৃহীত হয় থা ১ 
উক্তরূপ অবস্থায় জমিদার শুধু খাজানার ডিক্রি পাইবেন সুদ এবং 
ক্ষতিপূরণ ও খরচার ডিক্রি পাইবেন না, পক্ষান্তরে বিবাদী খরচার ডি/ক্র 
পাইবেক। 
প্রস্তাবক-__থানসাহেব মোহাম্মদ ইব্রাহিম 
অনুমোদক-_বাবু সারদানাথ খা! বি, এল। 
(সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত ) 


১৬শ প্রস্তাব ১৮- 
জমিদার অথব। তাহার আমলা! প্রজার নিকট হইতে আবুওয়াৰ গ্রহণ 
করিলে তাহ| পুলিশ ধর্তব্য অপরাধ মধ্যে গণ্য করা হউক। 
প্রস্তাবক-__মৌঃ গিয়াসউদ্দিন আহাম্মদ (বগুড়া ) 
অন্ুমোদ্দক-_নজিরউদ্দিন আহাম্মদ (-দিনাজপুর ) 
বাদান্ুবাদের পর এই প্রস্তাব গৃহিত হয়। 


১৭শ প্রস্তাব 2 
জমিদার যে থাজান৷ প্রাপ্ত হন, তাহা আধাক্বের খরচ বাদ যে' লাভ 
থাকে তাহার এক চতুর্থাংশ প্রা সাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি শিল্পের 
উন্নতির জন্ ব্যয় করাইতে বাধ্য করা হউক) 
প্রস্তাবক-_-যৌঃ গোলাম িলানী নূরুলহোসেন কাশিমপুরী । 
আকাাীককি__/7বি১ অবিউলও ভআতাচ্তাদ / বুড়া ) 


৩৫ ) 


১৯৮শ প্রস্তাব 25 
এই কন্ফারেন্স লবণ করের ঘোর প্রতিবাদ করিতেছে । 
প্রস্তাবক__বাবু সারদানাথ খা বি, এল । 
অন্ুমোদক-_মৌঃ বসির উদ্দিন আহাম্মদ, ( বগুড়া ) 
( সর্ধসন্মতিক্রমে গৃহিত ) 
১৯শ প্রস্তাব £- 
প্রক্তান্বত্ব আইন খন সিলেক্ট স্মিটীতে বিবেচিত হইবে, তখন প্রজা 
পক্ষের অধিকাংশ মেম্বার এ কমিটাতে গ্রহণ করা হউক । 
প্রস্তাবক-_মৌঃ:রইসউদ্দিন তালুকদার (বগুড়া ) 
অন্থমোদক-__মৌঃ রজিব উদ্দন তরফদার ( বগুড়া) 
( সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত ) 
২০শ প্রস্তাব 2 
সেটেলমেন্ট আফিস সিরাজগঞ্জ হইতে বগুড়ায় স্থানাত্তরিত কর! 
হউক । পু 
প্রস্তাবক--মৌঃ রজিব উদ্দিন তরফদার । 
অনুমোদক--মৌঃ আলতাফ উদ্দিন। 
(সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত ) 
'৯শ প্রস্তাব 85 
১লা মের পূর্বে এই কন্ফারেন্দের কার্যবিবরণী গবর্ণমেন্ট ও আঁহিন 
সভার মেম্বার এবং প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে প্রদ্ধান করা হউক । 
প্রস্তাবক-__-খানসাহেৰ মোহাম্মদ ইব্রাহিম। 
অন্ুমোদক--_বাবু বসন্তকুমার কর্মকার । 
 প্রেরসন্মতিক্রমে গৃহিত ) 


